
হযরত আবু বকেরর (রা.) েখলাফত লাভ
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কিথত  েয,  নবী  কিরম  (সা.)  হযরত  আবু  কবরেক  েখলাফত  িদেয়  েগেছন  ।  িতিন  হযরত  আবুবকরেক  নামােজর  ইমামিত  করার
দািয়ত্ব িদেয় িবশ্ব মুসিলমেক এটাই বুঝােত েচেয়েছন েয হযরত আবু বকরই েখলাফেতর আসন অলংকৃত করার জন্েয অন্য

”সবার চাইেত েবশী েযাগ্য । আর তাই বিন সাক্িবফার সমােবেশ সাহাবীরা তােক খিলফা িহেসেব িনর্বািচত কেরেছন ।

িকন্তু ইিতহাস স্বীকৃত সত্য েয, বিন সাক্িবফােত খিলফা িনর্বাচেনর প্রসংঙ্গ িনেয় েমাহােজর ও আনসারেদর মধ্েয
েয বাক-িবতন্ডা ও তর্ক িবতর্ক হেয়িছেলা েসখােন কখেনা নামােজর প্রসংঙ্গ উত্থািপত হয়িন । উপস্িথত েকউ হযরত
আবু বকেরর েখলাফত লােভর জন্েয  নামােজর ইমামিতর যুক্িত উপস্থাপন কেরন িন । েসখােন আমরা েদখেত পাই আনসাররা
েখলাফেতর  জন্েয  িনেজেদরেক  সর্বািধক  েযাগ্য  িহেসেব  তুেল  ধেরিছেলন  ।  আর  েমাহােজররা  েখলাফেতর  জন্েয
িনেজেদরেক উপস্থাপন কেরিছলন । তারা েসখােন েকান ক্রেমই আবুবকেরর নামােজর ইমামেতর ঘটনা তুেল ধেরনিন । বরং
হযরত  ওমর  েসখােন  এিগেয়  এেস  ঝগড়া  ও  মতেভদ  এিড়েয়  েঘাষণা  করেলন,  “আিম  আবু  বকেরর  হােত  বাইয়াত  গ্রহন  করলাম।”

এভােব েসিদন বিন সক্িবফােত উপস্িথত সাহাবীরা হযরত আবুবকেরর হােত বাইয়াত গ্রহন কেরিছেলন ।

তখনও রাসূেলর পিবত্র লাশ দাফন করা হয়িন েখলাফেতর ব্যাপাের সাহাবীেদর মধ্েয অৈনক্য শুরু হেয় িগেয়িছল । বিন
সক্িবফার সমােবেশ সাহাবীেদর মােঝ উত্তপ্ত মতদগ্ধ িক প্রমাণ কের না েয তােদর মধ্েয েখলাফেতর ব্যাপাের েকান
প্রকার ঐক্যমত িছল না ?( তািরেখ ইয়াকুবী,  খণ্ড-২,  পৃঃ-১২৩-১২৬ ;  সিহ বুখারী,  খণ্ড-৩,  পৃঃ-১৯০ ;  িমলাল ওয়ান
িনহাল,  শাহেরস্তানী,  খণ্ড-১,  পৃঃ-৫৭;  তািরেখ  তাবারী,  খণ্ড-২,  পৃঃ-৭৮  ;  তািরেখ  েখালাফা,  পৃঃ-৪৩;  আস-িসরাতুন

(নাবািবয়্যা, ইবেন িহশাম, খণ্ড-৩, পৃঃ-৩৩১; তাফসীের ইবেন কাসীর, খণ্ড-৪, পৃঃ-১৯৬ ।

মুলতঃ বিন সক্িবফার িনর্বাচনী সমােবেশরই বা িক প্রেয়াজন িছল ? নবী (সা.) েতা হযরত আবু বকরেক খিলফা মেনানীত
কের েগেছন-ই ! আর যিদ িতিন নবী (সা.) কর্তৃক খিলফা মেনানীত হেয়ই থ্কেবন তাহেল েসখােন েসিদন কােরা মেন িছেলা

? না েকন

হযরত আব্বাস েথেক বর্িণত েয,  িতিন হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরেক িজজ্েঞস কেরন,  “েখলাফেতর ব্যাপাের নবী (সা.)
আপনােক িক িকছু বেল েগেছন ? তারা উভেয়ই বলেলন না । অতঃপর িতিন হযরত আলীেক বেলন, “ েহ আলী েতামার হাত বািড়েয়

(দাও, আিম েতামার হােত বাইয়াত গ্রহন কির ।”(আল ইমামাহ ওয়াস িসয়াসাহ, ইবেন কুতাইবা, খণ্ড-১, পৃঃ-২১

বস্তুতঃপক্েষ নবী (সা.) কর্তৃক েখলাফেতর মেনানয়ন হযরত আলী ইবেন আিব তািলবেকই প্রদান করা হেয়িছল যা গাদীের
খুেমর ঘটনায় আমরা স্পষ্ট উপলদ্িধ করেত পাির ।

আর  নামােজ  ইমামিতর  িবষয়টা  িক  কের  েখলাফেতর  সােথ  সম্পর্িকত  হেত  পাের  ?  সাহাবী  ও  তােবয়ীেনর  যুেগ  কখেনা  এ
ধরেণর ব্যাখ্যার অবতারণা করা হয়িন । তােবয় ও তােবয়ীেনর যুেগ যখন হযরত আবু বকেরর েখলাফেতর ৈবধতার ব্যাপাের
িবিভন্ন প্রশ্ন ও সংশয় উত্থািপত হেত থােক তখন তার িনর্বাচেনর ৈবধতা প্রমােণর জন্েয নামােজ ইমামিতর যুক্িত



উপস্থাপন করা হেয়েছ । আর হযরত আেয়শা েথেক বর্িণত হযরত আবু বকেরর নামােজ ইমামিতর হাদীস ছাড়াও হযরত হাফসা
েথেক বর্িণত হাদীসও িবিভন্ন হাদীস গ্রন্েথ িলিপবদ্ধ করা হেয়েছ । িতিন বেলেছন, “আবু বকর নামােজ ইমামিত কেরন

(িন, বরং ওমর নামােজ ইমামিত কেরেছন ।”(ফাইযুল ক্বািদর শারেহ আল জােময়া আস সাগীর, খণ্ড-৫, পৃঃ-৫২১

অন্যিদেক  এমন  সব  হাদীস  িবদ্যমান  েযখােন  স্পষ্ট  উল্েলখ  আেছ  েয,  অসুস্থ  অবস্থায়ও  প্িরয়  নবী  (সা.)  স্বয়ং
নামােজ ইমামিত কেরেছন ।(সিহ মুসিলম, খণ্ড-৩, পৃঃ-৫১; মুসনােদ আহমাদ, খণ্ড-৬, পৃঃ-৫৭; তািরেখ তাবারী, খণ্ড-২,

(পৃঃ-৪৩৯

সুতরাং নামােজ ইমামিতর িবষয়টা েকানক্রেম েখলাফত লােভর ৈবধ কারণ হেত পাের না ।

? আর যিদ হযরত আবু বকর রাসূেলর খিলফা িহেসেব মেনানীত হেয় থাকেবন তাহেল এত সাহাবীেদর িবেরাধীতার কারণ িক


